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বাংলা বাইেবেল ব্যবহৃত িহব্রু ও আরামীয় নানা শব্দ 

যে ক’টা শব্দ উপস্থািপত, সেগুলো এ: আব্বা, আেমন, আল্লেলুইয়া, ইম্মানুেয়ল, কোরবান, 
নবী, পাস্কা, ফিরশী, সাদ্দুকী, মসীহ (খ্রিষ্ট), মারানাথা, িযশু, রাব্বি (রাব্বুিন), শয়তান, সাব্বাৎ, 
হোশান্না। 

আব্বা 
আরামীয় শব্দ (אבא) যার অর্থ ‘িপতা’ (মার্ক ১৪:৩৬; রোমীয় ৮:১৫; গালাতীয় 

৪:৬)। (২ রাজা ১৭:২৪-তেও ‘আব্বা’ শব্দ ব্যবহৃত, িকন্তু সেই পুস্তেক শব্দটা িহব্রু 
ভাষার আলাদা একটা শব্দ (עַוָּ֤א) যা বাংলা উচ্চারেণ একই হেলও তবু একটা দেেশর 
নাম িচহ্নিত কের ও যার অর্থ ‘িপতা’ নয়)। 

আেমন 
িহব্রু শব্দ (אמן) যা সাধারণত আশীর্বােদর পের শ্রোতােদর দ্বারা সম্মিতসূচক সাড়া 

িহসােব উচ্চািরত হত। শব্দটার ধাতু থেেক উৎপন্ন নানা শব্দের মধ্যে ‘দৃঢ়’, ‘অিবচল’ ও 
‘স্থিতমূল’ শব্দগুলোই িবেশষভােব উল্লেখযোগ্য, অর্থাৎ ‘িবশ্বস্ততা’, ‘সত্য’, ‘সততা’ 
ইত্যািদ শব্দগুলো; আরও, ‘িনশ্চিৎ হওয়া’ ও ‘িবশ্বাস করা’ শব্দও উল্লেখযোগ্য। িহব্রু 
ভাষা থেেক ‘আেমন’ শব্দটা নূতন িনয়েম গৃহীত হয়; বাস্তিবকই যোহন রিচত 
সুসমাচাের িযশু বহুবার বেলন, ‘ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν’ (আেমন আেমন লেগো 
হুিমন) যা বাংলায় ‘আিম তোমােদর সত্যি সত্যি বলিছ’ বেল অনূিদত (যোহন ১:৫১ 
ইত্যািদ দ্রঃ)। 

আজকােল, আশীর্বােদর পের ছাড়া আমরা প্রার্থনা শেেষ ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
‘আেমন’ বিল, এবং উল্লিিখত সমস্ত অর্থ অনুযায়ীই তা বলা উিচত। 



আল্লেলুইয়া 
‘আল্লেলুইয়া’ হলো িহব্রু ভাষায় একটা জয়ধ্বিন (ָּהַלְּלוּיה) যা দু’টো শব্দের 

সংযোেগ গিঠত তথা ּהַלְּלו (হােললু অর্থাৎ ‘প্রশংসা কর’) ও ָּיה (ইয়া অর্থাৎ , সংক্ষিপ্ত 
আকাের ‘প্রভুেক’ বা ‘প্রভুর’)। পুরাতন িনয়েম ‘হােললুইয়া’ ২৪ বার সামসঙ্গীত-মালায়, 
একবার তোিবত পুস্তেক (১৩:১৮) ও বেন-িসরা পুস্তেক (৫১:১২ক), এবং চারবার 
নূতন িনয়েমর ঐশপ্রকাশ পুস্তেক উল্লিিখত। 

যখন বাইেবল গ্রীক ও লািতন ভাষায় অনূিদত হয়, তখন িহব্রু ‘হােললুইয়া’ শব্দটার 
বানান ‘আল্লেলুইয়া’ বানােন পিরণত হয়। যাই হোক, শব্দটা পুরাতন িনয়েম ও 
ইহুদীধর্মে যেমন, তেমিন সুসমাচােরও ভাবী আসন্ন মসীহেক লক্ষ করত। খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
কথা ধরেল তেব এ প্রমািণত রেয়েছ যে, ‘আল্লেলুইয়া’ শব্দটা আিদকাল থেেক আজ 
পর্যন্ত গ্রীক, কোপ্তীয়, মারোনীয়, িসরীয়, রোমীয় ইত্যািদ সকল মণ্ডলীর কােছ প্রভুর 
পুনরুত্থােনর প্রকৃত স্মারক জয়ধ্বিন স্বরূপ হেয় দাঁড়ায়। 

উপাসনা ক্ষেত্রে, ঐিতহািসক িদক িদেয় ‘আল্লেলুইয়া’ জয়ধ্বিনটা শুরুেত কেবল 
পাস্কা পর্বিদেন, পের, কালক্রেম, পুরা পাস্কাকােল, এবং অবেশেষ বছেরর সমস্ত 
রিববাের পিরেবিশত হয় যেেহতু প্রিতিট রিববার পাস্কাপর্ব বেল গণ্য। তবু পরবর্তীকােল 
রোম মণ্ডলীেত পাস্কাপর্বের চল্লিশ িদনব্যাপাী প্রস্তুিতকাল ধের ‘আল্লেলুইয়া’ বর্জিত হয়, 
িকন্তু প্রত্যেকিদন, মৃতভক্তেদর জন্য উপাসনা-অনুষ্ঠােনও তা সুসমাচােরর আেগ সন্নিিবষ্ট 
হয়। এক্ষেত্রে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর সকল প্রাচীন রীিত অনুযায়ী ‘আল্লেলুইয়া’ পিরেবশন করার 
পরম্পরাগত িনয়ম এরূপ িছল: ‘আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া’ গান করার পর 
সুসমাচার-িভত্তিক িনর্দিষ্ট এক পদ গান করা হয়, ও পুনরায় ‘আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, 
আল্লেলুইয়া’ গান করা হয়; িকন্তু আজকােলর িনয়ম এরূপ: সুসমাচার-িভত্তিক িনর্দিষ্ট 
পেদর আেগ ‘আল্লেলুইয়া’ দু’বার, ও পেদর পের একবার গান করা হয়; যিদও প্রাচীন 
িনয়মটাও (‘আল্লেলুইয়া’ িতনবার এমনিক চারবার ও পাঁচবার গান করা) প্রযোজ্য। 
আরও, িমসার িনয়মাবিল অনুসাের, সুসমাচােরর আেগকার ‘আল্লেলুইয়া’ যিদ গােনর 
মাধ্যেম পিরেবশন করা না হয় তেব ‘আল্লেলুইয়া’ বর্জন কের সেটার মধ্যবর্তী পদ গান 
করা হয়; আর যখন মধ্যবর্তী পদও গান করা হয় না, তখন ‘আল্লেলুইয়া’-সহ 



‘আল্লেলুইয়া’র মধ্যবর্তী পদও বর্জনীয়। ‘আল্লেলুইয়া’র বদেল যে অন্য জয়ধ্বিন ব্যবহার্য 
নয়, তা অবশ্যই বলা বাহুল্য। শুধু তপস্যাকােলই ‘আল্লেলুইয়া’র বদেল অন্য জয়ধ্বিন 
িনর্দেিশত যা, ‘আল্লেলুইয়া’ ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছ, সেই একই িনয়ম অনুসাের গােনর 
মাধ্যেম পিরেবশন করা উিচত। 

ইম্মানুেয়ল 
িহব্রু ভাষার “ֽנוּ אֵל  ,যে নামটা ইসা ৭:১৪ ও ৮:৮-তে উল্লিখত (ইম্মানু এল) ”עִמָּ֥

সেই নাম দু’টো শব্দের সংযোেগ গিঠত, তথা “ּנו  (’ইম্মানু অর্থাৎ ‘আমােদর সঙ্গে) ”עִמָּ֥
ও “ֽאֵל” (এল্‌ অর্থাৎ ‘ঈশ্বর’)। অনুবােদ সাধারণত শব্দ দু’টো একমাত্র শব্দে উপস্থািপত 
তথা ‘ইম্মানুেয়ল’। মিথর সুসমাচােরও এক দূত িনেজও নবী ইসাইয়ার পূর্বঘোিষত সেই 
নাম উল্লেখ কের বুিঝেয় দেন নামটার অর্থই ‘আমােদর-সঙ্গে-ঈশ্বর’ (মিথ ১:২৩)। 

কোরবান 
িহব্রু ‘ן  ,শব্দটা ‘ অর্ঘ্য’ বা সমরূপ অর্থে লেবীয় পুস্তেক ৪০ বার (কোর্‌বান) ’קָרְבָּ֖

গণনা পুস্তেক ৩৮ বার, ও নবী এেজিকেয়ল পুস্তেক ২ বার উল্লিিখত; এবং নেেহিময়া 
পুস্তেক একই শব্দ ‘ן  বানান অনুযায়ী ২ বার ‘কাঠ-দান’ অর্থে উল্লিিখত। (কুর্‌বান) ’קֻרְבַּ֣
িহব্রু শব্দটার অর্থ ‘সত্তরী’ বেল অিভিহত গ্রীক পুরাতন িনয়ম শব্দটা নানা ভােব অনূিদত 
তথা ‘δῶρον’ (দরন অর্থাৎ অর্ঘ্য), ‘θυσία’ (থুিসয়া অর্থাৎ যজ্ঞ বা বিলদান) ও 
‘προσφορά’ (প্রস্ফরা অর্থাৎ [ঈশ্বেরর কােছ] উৎসর্গ করা নৈেবদ্য)। তেমন কোরবান 
পাপার্থে অর্ঘ্য বা বিলদান িহসােব ছাড়া িবেশষভােব ঈশ্বেরর সঙ্গে িমলন বা শান্তি 
স্থাপেনর উদ্দেশ্যেই অর্পিত িছল। 

নূতন িনয়েম মার্ক সুসমাচাের (৭:১১) “কোরবান” আরামীয় শব্দটাও উল্লিিখত, ও 
সেইসঙ্গে আরামীয় শব্দটার অর্থও উপস্থািপত তথা ‘ঈশ্বেরর কােছ উৎসর্গীকৃত অর্ঘ্য’, 
অর্থাৎ ‘মানত’। 



নবী 
יא‘  শব্দটা িহব্রু ভাষার একটা শব্দ যার ধাতু ‘ফুেট ওটা’ (সাম ৪৫:২ (নবী) ’נבִָ֣

দ্রঃ), ‘উৎসািরত হওয়া’ বা সমার্থক ও সমরূপ অর্থ (যেমন ‘উচ্চারণ করা’) বহন কের। 
একসময় বাংলা বাইেবেল ‘ভাববাদী’ শব্দটা ব্যবহৃত িছল, িকন্তু প্রায় ৫০ বছর অবধী 
নানা অনুবােদ ‘নবী’ িহব্রু মূল শব্দটা প্রচিলত হচ্ছে যেেহতু বাংলাভাষীেদর মধ্যে শব্দটা 
অিধক বোধগম্য। তবু ‘নবী’ নাম ক্ষেত্রে একথা স্মরণযোগ্য যে, পুরাতন িনয়েমর 
প্রাচীনকােল ‘নবী’ নােমর চেেয় ‘দৈবদ্রষ্টা’ নামটা বেিশ প্রচিলত িছল; এিবষেয় সামুেয়ল 
১ম পুস্তক (৯:৯) বেল, “পুরাকােল ইস্রােয়েল যখন লোেক পরেমশ্বেরর অিভমত যাচনা 
করেত যেত, তখন বলত: ‘চল, আমরা দৈবদ্রষ্টার কােছ যাই,’ কেননা আজকােল যাঁেক 
নবী বলা হয়, পুরাকােল তাঁেক দৈবদ্রষ্টা বলা হত”। তাছাড়া পুরাকােল ‘স্বপ্নদর্শক’ 
নামটাও প্রচিলত িছল (দ্বিঃিবঃ ১৩:২, ইত্যািদ দ্রঃ)। যাই হোক, পুরাতন িনয়েম যে 
প্রথম ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা নবী বেল স্বীকৃত িতিন হেলন আব্রাহাম, “কেননা সে নবী” 
(আিদ ২০:৭); পুরুষ ছাড়া নারীরাও নবী িছেলন যেমন আরোেনর বোন মিরয়ম নবী 
বেল উপস্থািপত (যাত্রা ১৫:২০ দ্রঃ)। পুরাতন িনয়েম ১৬জন নারী সহ সর্বমোট ১৩৩ 
ব্যক্তি িবিশষ্ট নবী বেল আখ্যািয়ত, এবং এঁনােদর সংখ্যায় অজানা নামক সেই ৭০জন 
(গণনা ১১:২৫) ও সেই ১০০জনও গিণত হবার যোগ্য যাঁেদর অবািদয়া উদ্ধার 
কেরিছেলন (১ রাজা ১৮:৪)। তাছাড়া সেই নানা ‘নবী-সঙ্ঘ’-ও উল্লেখযোগ্য যাঁরা ১ম 
রাজাবিল পুস্তেক উল্লিিখত (২০:৩৫ ইত্যািদ দ্রঃ)। নবীরা যে নবী বেল ভিবষ্যদ্বাণী 
িদেতন, এ ধারণা সিঠক নয়; বাস্তিবকই আব্রাহাম কোন ভিবষ্যদ্বাণী দেনিন। আর যে 
নবীগণ ভিবষ্যদ্বাণী িদেতন, তাঁরা ভিবষ্যদ্বাণী দেওয়ার চেেয় প্রধাণত জনগণেক ও 
তােদর নেতােদর ঈশ্বেরর সঙ্গে স্থািপত সন্ধির কথা স্মরণ কিরেয় িদেয় তােদর নৈিতক ও 
ধর্মীয় আচরণ সংস্কার করেতন ও ঈশ্বর সংক্রান্ত ধর্মীয় ও নৈিতক সত্য ঘোষণা 
করেতন। যে প্রকৃত নবীরা ঐশ্বিরক অনুপ্রেরণা বা আেবেগ প্রভুর বাণী ঘোষণা করেতন, 
তাঁেদর কথা ছাড়া পুরাতন িনয়ম সেই নবীেদরও কথা বেল যারা ঈশ্বেরর নােম কথা 
বলার ভান কের প্রকৃতপক্ষে শ্রোতােদর খুিশ করার লক্ষ্যে িনেজেদর বানানো কথা 



ঘোষণা করত; এেদর িবষেয় ঈশ্বর বেলিছেলন, আিম তােদর প্রেরণ কিরিন (যেেরিময়া 
১৪:২৫ ও অন্যত্র দ্রঃ)।  

প্রভু িযশুর আগমেনর অেনক আেগ যখন পুরাতন িনয়ম িহব্রু ভাষা থেেক গ্রীক 
ভাষায় অনূিদত হয়, তখন ‘יא  শব্দটার বদেল ‘προφήτης’ (প্রেফেতস) (নবী) ’נבִָ֣
শব্দটা ব্যবহৃত হয় যা আক্ষিরক অর্থে এমন এক ব্যক্তিেক িনর্দশ কের িযিন ঈশ্বেরর 
মুখপাত্র। এবং যেেহতু নূতন িনয়মও গ্রীক ভাষায় লেখা সেজন্য নূতন িনয়েমও 
‘προφήτης’ (প্রেফেতস) শব্দটা ব্যবহৃত। িকন্তু ভাষাগত িদক িদেয় শব্দটা িভন্ন হেলও 
ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ নবীর ভূিমকার পিরবর্তন হয়িন। 

এবার এ প্রশ্ন দাঁড়ায়, নূতন িনয়ম কােল ও আজকােলও িক নবীরা আেছন? হ্যাঁ, 
প্রভু িযশু, নূতন িনয়ম ও মণ্ডলীর আিদকালীন লেখকেদর কথামত এখনও নবীরা 
রেয়েছন (প্রেিরত ১১:২৭; ১৩:১; ১৫:৩২; ২১:৯-১০; রোমীয় ১২:৬; ১ কির 
১২:২৯; ১৪:৩৭; এেফ ৪:১১, ইত্যািদ); এমনিক তাঁেদর পাশাপািশ হেয় নকল 
নবীরাও রেয়েছ (মিথ ২৪:১১; ১ যোহন ৪:১)। উপরন্তু, খ্রিষ্টীয় িবশ্বাস এিশক্ষা দেয় 
যে, বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্ত গ্রহেণর ফেল মানুষ মণ্ডলীভুক্ত হেয় প্রভু িযশুর িতনটা অিধকােরর 
অংশী হয়; তাই প্রভু িযশু যেমন রাজা, নবী ও যাজক, তেমিন বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত সকল 
মানুষও হেয় ওেঠ রাজা, নবী ও যাজক।  

তেব নবী িহসােব খ্রিষ্টিবশ্বাসীর ভূিমকা কী? পুরাতন িনয়ম ক্ষেত্রে যা িকছু বলা 
হেয়েছ, সেই িভত্তিেত সংক্ষিপ্ত ভােব বলা যেেত পাের যে, যারা প্রভু িযশুর বাণীর 
আলোেত দৈনন্দিন ঘটনাগুলোর অর্থ বুঝেত পেের জনগণেক উদ্দীিপত কের, তারা নবী। 
অবশ্যই, ভিবষ্যদ্বাণী বা অন্য আত্মিক দােনর অিধকারী কেউ না কেউ থাকেল, তেমন 
নবীয় ভূিমকা অনুশীল করা ক্ষেত্রে তােদর ব্যক্তিগত অিধকার নেই, শুধু যারা পিবত্র 
আত্মা দ্বারা মনোনীত ও মণ্ডলী দ্বারা নবী বেল স্বীকৃত তারাই নবী। 

পাস্কা 
িহব্রু ‘פֶּסַח’ (পেসাহ্‌) শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কািটেয় যাওয়া, িডিঙেয় যাওয়া, 

পার হওয়া, এিগেয় যাওয়া ইত্যািদ সমার্থক শব্দ। 



পাস্কা পর্বে ইস্রােয়লীেয়রা িমশর দেশ থেেক সেই মুক্তিলােভর কথা স্মরণ করত যখন 
একটা মেষশাবক জবাই কের সেটার রক্ত িনেজেদর ঘেরর দরজার দুই বাজুেত ও 
কপািলেত লেেপ িদত (যাত্রা ১২:৭); সেজন্য কালক্রেম মেষশাবকটা িনেজও ‘পাস্কা-
বিল’ এমনিক ‘পাস্কা’ বেল অিভিহত হয়। যাই হোক, বাইেবেলর বর্ণনা অনুসাের, ‘সেই 
রক্ত দেখেল প্রভু সেই দরজা ছেেড় এিগেয় যােবন; সংহারকেক িতিন তোমােদর ঘের 
ঢুেক আঘাত হানেত দেেবন না’ (যাত্রা ১২:২৩)। 

পরবর্তীকােল এই পর্বের সঙ্গে আর একটা পর্ব যোগ দেওয়া হয় যার নাম 
‘খািমরিবহীন রুিট’র পর্ব (িহব্রু ভাষায় ‘חג המצות’; হাগ্‌ হা-মাজোথ্‌); সেই উপলক্ষে 
ইস্রােয়লীেয়রা পুরানো যত খািমর ফেেল িদত; তার মােন, পাপময় আচরণ বর্জন কের 
তারা খাঁিট মানুেষর মত জীবনযাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করত (এিবষেয়, নূতন িনয়েম, 
১ কির ৫:৭-৮ দ্রঃ)। 

মোটামুিট খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীেত যখন ইস্রােয়ল দেেশ িহব্রু ভাষা আরামীয় ভাষােক 
কথ্য ভাষা িহসােব স্থান দেয়, তখন িহব্রু ‘פֶּסַח’ (পেসাহ্‌) শব্দের বদেল আরামীয় 
 শব্দ প্রচিলত হয় যা গ্রীক ভাষায় লেখা নূতন িনয়েম ‘πάσχα’ বেল (পাস্খা) ’פַּסְחָא‘
উল্লিিখত (ও বাংলা ভাষায় ‘পাস্কা’ বেল অনূিদত)। 

প্রভু িযশু পাস্কা‑ভোেজ (শেষ ভোেজ) িনেজর নবসন্ধি আপন রক্তে স্থাপন কেরন 
(মিথ ২৬:২৮; মার্ক ১৪:২৪; লুক ২২:২০; ১ কির ১১:২৫ ইত্যািদ পদ), সেই যে 
রক্তে তাঁর ক্রুশ পরিদন প্লািবত হয়। িকন্তু মৃত্যুবরণ কের িতিন পুনরুত্থিত হন, জীিবত 
অবস্থায় িশষ্যেদর দেখা দেন ও স্বর্গে আরোহণ কেরন (মিথ ২৬-২৮ অধ্যায়; মার্ক 
১৪-১৬ অধ্যায়; লুক ২২-২৪ অধ্যায়; যোহন ১৮-২১ অধ্যায়, ইত্যািদ)। এজন্য 
খ্রিষ্টমণ্ডলী পাস্কা রিববাের প্রভু িযশুর পুনরুত্থােনর কথা স্মরণ কের; ফলত পাস্কাপর্ব 
খ্রিষ্টধর্মের সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বেল পািলত, কেননা পাস্কা অর্থাৎ প্রভু িযশুর 
পুনরুত্থান না থাকেল খ্রিষ্টধর্মও মূল্যহীন। এক্ষেত্রে প্রেিরতদূত পল বেলন, ‘খ্রিষ্ট যিদ 
পুনরুত্থিত না হেয় থােকন, তাহেল তোমােদর িবশ্বাস অসার’ (১ কির ১৫:১৭), এই 
কারেণও যে, িতিন যিদ পুনরুত্থিত না হেয় থােকন, তাহেল আমরাও পুনরুত্থান করব না 
(প্রেিরতদূত পেলর অন্যান্য পদ দ্রঃ)। 



ফিরশী 
িহব্রু ‘ׁפָּרוּש’ (পেরুশ) শব্দ যা থেেক আরামীয় ‘פְּרִישָׁא’ (পেিরশা) শব্দ আগত ও 

যা থেেক গ্রীক ‘Φαρισαῖος’ (ফািরসাইওস) শব্দ আগত, এর অর্থই পৃথক, স্বতন্ত্র, 
িনখুঁত। ফিরশীরা জনসাধারণ থেেক পৃথক হেয় থাকত এবং িবিধিবধােনর বাহ্য 
িনয়মগুলো অক্ষের অক্ষের অনুসরণ কের িনেজেদর িনখুঁত মেন করত। আনুমািনক 
খ্রিঃপূঃ ৫১৬ সােল যখন ইস্রােয়ল দেশ িনেজর স্বািধনতা হারায় ও অন্যান্য রাজ্য দেশেক 
শাসন কের ইহুদী ধর্মীয় ঐিতহ্য িনশ্চিহ্ন করেত চেষ্টা কের, তখন িবশ্বস্ত ইহুদীেদর 
মধ্যে নানা দল িবদ্রোহ করেত শুরু কের (১ম ও ২য় মাকাবীয় পুস্তকদ্বয় দ্রঃ)। সেসময় 
থেেকই ইহুদী নানা ধর্মীয় সম্প্রদােয়র উদ্ভব হয় যাঁরা বাইেবল িভত্তিক সামািজক আচরণ 
প্রচলন করেত অিভপ্রায় কের; সেগুলোর মধ্যে ফিরশী সম্প্রদায়ই িবেশষভােব 
উল্লেখযোগ্য; তাঁরা যে একপ্রকাের ইহুদীধর্মের পিবত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখেলন এ তাঁেদর 
অনস্বীকার্য গৌরব। ধর্মগত িদক িদেয় তাঁরা মানুেষর পুনরুত্থান িবশ্বাস করেতন। 
সুসমাচার থেেক আমরা দেখেত পাই তাঁরা মােঝ মােঝ িযশুর প্রিত িবরোধীতা করেতন 
ও প্রভু তাঁেদর ভর্ৎসনা করেতন, িকন্তু এর অর্থ এ নয় যে তাঁরা সবাই ভণ্ড িছেলন; 
বাস্তিবকই খোদ সুসমাচার ও প্রেিরতেদর কার্যিববরণীই স্বীকার কের, িনকোেদম, 
আিরমােথয়ার যোেসফ, গামািলেয়ল এমনিক সাধু পল িনেজই ফিরশী সম্প্রমােয়র সদস্য 
িছেলন। অবেশেষ একথাও স্বীকার্য যে, ইহুদীধর্ম যিদ পরবর্তীকােল বেঁেচ থােক, তা 
ঘটল ফিরশীেদর ধর্মাগ্রেহর ফেল। আজকাল ইহুদীধর্মে যাঁরা রাব্বি বেল অিভিহত, তাঁরা 
একপ্রকাের হেলন ফিরশী সম্প্রদােয়র উত্তরসূরী।  

ফিরশীেদর পাশাপািশ “সাদ্দুকী” (צְדוּקִים, সাদ্দুিকম) কথাও উল্লেখযোগ্য যেেহতু 

তাঁেদরও উদ্ভব ফিরশীেদর একই সময় হয়। সলোমন রাজার সমেয় প্রথম মহাযাজক যে 
সাদোক, তাঁরা তাঁরই উত্তরসূরী বেল িনেজেদর গণ্য করেতন; সুতরাং পরম্পরাগত 
প্রধান যাজকত্বের অিধকারী হওয়ায় তাঁরা িছেলন অিভজাত সমােজর প্রিতিনধী ও 
মন্দিেরর ধন-সম্পত্তি রক্ষণােবক্ষেণ িনযুক্ত। ধর্মগত িদক িদেয় তাঁরা মানুেষর পুনরুত্থান 
িবশ্বাস করেতন না। 



মসীহ 
িহব্রু শব্দ ַמָשִׁיח (মািশয়াহ্) এর অর্থ তৈলািভিষক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ রাজ‑মর্যাদায় ভূিষত 

ব্যক্তি। ইহুদীেদর প্রত্যাশায়, কােলর পূর্ণতায় ইস্রােয়ল রাজ্য পুনঃপ্রিতষ্ঠা করেত দাউদ 
বংশজাত মসীহ আসেবন। যখন িহব্রু পুরাতন িনয়ম গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়, 
তখন ַמָשִׁיח (মািশয়াহ্) শব্দটা Χριστός (খ্রিস্তোস) শব্দে অনূিদত হয় যার অর্থ িহব্রু 
শব্দের সমান অর্থাৎ ‘তৈলািভিষক্ত’। পুরাতন িনয়েমর ভিবষ্যদ্বাণীর িভত্তিেত (২ সামু 
৭:১২‑১৬; সাম ২; ইসা ৬–৯) আিদ খ্রিষ্টমণ্ডলী প্রভু িযশুেক ঈশ্বেরর তৈলািভিষক্তজন 
বেল স্বীকার করল (মার্ক ৮:২৯; ১২:৩৫; ১৪:৬১; ১৫:৩২; প্রেিরত ২:৩৬)। আর 
যেেহতু রাজােদর ছাড়া যাজক ও নবীেদরও তৈলািভিষক্ত করা হত, সেজন্য মণ্ডলী প্রভু 
িযশুেক ‘খ্রিষ্ট’ অর্থাৎ তৈলািভিষক্ত বেল ঘোষণা কের তাঁেক রাজা, যাজক ও নবী বেল 
স্বীকার কের। অতএব ‘খ্রিষ্ট’ নামটা িযশুর পদবী নয়, বরং আমরা যখন ‘িযশুখ্রিষ্ট’ বা 
‘খ্রিষ্ট িযশু’ বিল, তখন প্রভু িযশুেক ‘তৈলািভিষক্ত’ অর্থাৎ রাজা, যাজক ও নবী বেল 
স্বীকার কির। 

মারানাথা 
  একটা আরামীয় বাক্য-িবেশষ। (মারানাথা) ’מרנאתא‘

১। যখন উক্তিটা ‘מרנא תא’ (মারানা থা) বেল ব্যবহৃত, তখন তার অর্থ হলো 
‘এসো, আমােদর প্রভু,’, আর উক্তিটা এভােব প্রেিরতদূত পল দ্বারা িবদায়-সম্ভাষণ 
িহসােব গ্রীক অক্ষের (µαρανα θα) ব্যবহৃত (১ কির ১৬:২২)।  

২। িকন্তু যখন উক্তিটা ‘מרן אתא’ (মারান্‌ আথা) বেল ব্যবহৃত, তখন অর্থটা দাঁড়ায় 
‘আমােদর প্রভু আসেছন’ (বা, ’আমােদর প্রভু এেস গেেছন’); যেইভােব আিদমণ্ডলীর 
এউখািরস্তীয় অনুষ্ঠােন (প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠােন) উচ্চািরত িছল (িদদােখ ১০:৬)।  

আর যখন ঐশপ্রকাশ পুস্তক বেল ‘এসো, প্রভু িযশু’ (২২:২০), তখন সম্ভবত 
‘মারানাথা’ জয়ধ্বিনটা ধ্বিনত করেছ। যাই হোক, ‘এসো, আমােদর প্রভু’ ও ‘আমােদর 

https://books.apple.com/us/book/%E0%A6%AA-%E0%A6%B0-%E0%A6%B0-%E0%A6%A4-%E0%A6%95-%E0%A6%AA-%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A6%A3/id1342531955?mt=11


প্রভু আসেছন’ (বা, ’আমােদর প্রভু এেস গেেছন’), উক্তিত্রয় সবসময় দেখায় আিদমণ্ডলী 
কেমন গভীর আগ্রেহর সঙ্গে িযশুর পুনরাগমেনর প্রতীক্ষায় িছল। 

িযশু 
গ্রীক ভাষায় লেখা নূতন িনয়েম িযশু-নামটা হলো ‘Ἰησοῦς’ (ইএসুস); িকন্তু 

িযশুর জীবনকােল আরামীয় কথ্য ভাষায় নামটা িছল ‘ַישֵׁוּע’ (ইএশুয়া) যা িহব্রু ভাষার 
 ও (ইএশুয়া) ’ישֵׁוּעַ‘ নামটার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ; বাস্তিবকই (ইএহোশুয়া) ’יהְוֹשֻׁעַ‘
 নাম দু’টো একই অর্থ বহন কের তথা ‘প্রভু ত্রাণ কেরন’ (বা (ইএহোশুয়া) ’יהְוֹשֻׁעַ‘
‘প্রভুই পিরত্রাণ’)।  

পুরাতন িনয়েম নামটা যেথষ্ট প্রচিলত িছল, যেমন নূেনর সন্তান সেই যোশুয়া িযিন 
যাত্রাপুস্তক, গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় িববরণ ও যোশুয়া পুস্তকগুলোেত িবেশষভােব 
উল্লিিখত; যেহোসাদােকর সন্তান মহাযাজক যোশুয়া-ও নবী হগয় ও জাখািরয়া 
পুস্তকদ্বেয় উল্লিিখত; অবেশেষ গ্রীক ভাষায় লেখা বেন-িসরা পুস্তেকর রচিয়তার নাম 
উল্লেখযোগ্য (বেন-িসরা ৫; ৫০:২৭); পুস্তক শেেষ িনেজর িবষেয় িতিন লেেখন, 
“ইিত: িসরার ছেেল িযশুর প্রজ্ঞা” (৫১:৩০); প্রকৃতপক্ষে ‘বেন-িসরা’ িহব্রু শব্দের 
অর্থই ‘িসরার ছেেল’। 

রাব্বি 
 শব্দটা ফিরশীেদর িহব্রু লেখায় (উপের, ‘ফিরশী’ দ্রঃ) প্রচিলত হেত (রেব্বি) ’רְבִּי‘

শুরু কের। শব্দটা ‘רב’ (রাব্) িহব্রু শব্দ থেেক আগত যার অর্থ ধর্মীয় িশক্ষক বা গুরু। 
প্রভু িযশুর সমেয় কথ্য ভাষা িছল আরামীয় ভাষা, আর সেই ভাষায় ‘רב’ (রাব্) শব্দটা 
‘শ্রদ্ধেয়’ বা সমার্থক শব্দ বুঝাত এবং ‘רבוני’ (রাব্বুিন) শব্দটাই ধর্মীয় িশক্ষক, গুরু বা 
গুরুজী বুঝাত। গ্রীক ভাষায় লেখায় নূতন িনয়েম ‘ῥαββί’ (রাব্বি) সম্বোধনটা িতন বার 
সাধারণ ভােব (মিথ ২৩:৭, ৮; যোহন ৩:২৬) ও ১২ বার িযশুেক উদ্দেশ ক’রে 
উল্লিিখত (মিথ ২৬:২৫, ৪৯; মার্ক ৯:৫; ১১:২১; ১৪:৪৫; যোহন ১:৩৮, ৪৯; ৩:২; 



৪:৩১; ৬:২৫; ৯:২; ১১:৮)। তাছাড়া প্রভু িযশু দু’বার ‘ραββουνι’ (রাব্বুিন অর্থাৎ 
গুরুজী) বেলও অিভিহত (মার্ক ১০:১৫; যোহন ২০:১৬)। আজকােলও ‘রাব্বি’ শব্দটা 
ইহুদী আন্তর্জািতক সমােজ প্রচিলত; যাঁরা িহব্রু পুরাতন িনয়েম ও ইহুদী অন্যান্য ধর্মীয় 
লেখায় িবেশষজ্ঞ তাঁেদর সেই উপাধী দ্বারা, নানা ভাষার িভন্ন িভন্ন উচ্চারেণ (যেমন 
রাবাই ইত্যািদ উচ্চারেণ), সম্বোধন করা হয়। 

শয়তান 
ן‘  িহব্রু শব্দটার সাধারণ অর্থই ‘িবপক্ষ’ বা ‘প্রিতদ্বন্দ্বী’; তােকও (সাতান) ’שָׂטָ֖

‘শয়তান’ বেল, ঈশ্বেরর পক্ষ থেেক যে মানুষেক পরীক্ষা কের। পুরাতন িনয়েম 
প্রথমবােরর মত বংশাবিলর ১ম পুস্তেক (২১:১) শব্দটা ব্যক্তি‑িবেশেষর একটা নাম বেল 
উপস্থািপত। গ্রীক ভাষায় লেখা নূতন িনয়েম শয়তানেক ‘Διάβολος’ (িদয়াবোলোস্, 
বাংলায় ‘িদয়াবল’) নােমও ডাকা হয় (িদয়াবল শব্দার্থই অিভযোগকারী); 
শয়তান‑িদয়াবল অসেতর িদেক উসকািন দেয় ও এমন দািব রােখ, সে িনেজই জগেতর 
অিধপিত (১ রাজা ৫:১৮; যোব ১:৬; যোব ২:১; জাখা ৩:১‑২; মিথ ৪:১; মিথ 
১৩:১৯; মিথ ২৫:৪১; যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ৩:৮‑১০)। 

সাব্বাৎ 
 িহব্রু শব্দটার অর্থ হলো িবশ্রাম, আর সেই অনুসাের (সাব্বাথ্ বা সাব্বাৎ) ’שַׁבַּת‘

পুরাতন িনয়েম সাব্বাৎ-িদন (শিনবার) প্রভুর উদ্দেেশ িনেবিদত সাপ্তািহক িবশ্রামবার 
বেল গণ্য; তেমন িদেন মানুষ অন্য যে কোন কর্ম বা সামািজক দািয়ত্ব থেেক মুক্ত; 
সাব্বাৎ িদেনর এই পিবত্রতার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন িনেজর ব্যক্তিগত, পািরবািরক ও 
সামািজক জীবন ঈশ্বের কেন্দ্রীভূত করেত পাের (আিদ ২:২; যাত্রা ২৩:১২; নেেহ 
১৩:১৫)। 

নূতন িনয়েম আমরা পিড়, িযশু সাব্বাৎ িদেন িনয়িমতই মন্দিের বা সমাজগৃেহ িগেয় 
ধর্মানুষ্ঠােন যোগ িদেতন (মার্ক ১:২১, ইত্যািদ স্থান দ্রঃ)। 



অন্যিদেক, যেেহতু সুসমাচােরর বর্ণনা অনুসাের প্রভু িযশু ‘সপ্তােহর প্রথম িদেন’ 
(মিথ ২৮:১; মার্ক ১৬:২, ৯; লুক ২৪:১; যোহন ২০:১) পুনরুত্থান কেরিছেলন ও 
সেই একই িদেন তথা রিববার িদেন, সন্ধ্যােবলায়, ও পরবর্তী রিববাের আপনজনেদর 
কােছ দেখা িদেয়িছেলন (যোহন ২০:১৯), সেজন্য তাঁর িশষ্যেরা তাঁর পুনরুত্থােনর 
স্মারক িদেন তথা রিববােরই একত্রে সম্মিিলত হেয় ‘রুিট‑ছেঁড়া’ (এউখািরস্তিয়া) অনুষ্ঠান 
পালন করত (িশষ্য ২০:৭; ১ কির ১৬:২) ও এখনও কের থােক। প্রকৃতপক্ষে 
ঐশপ্রকাশ পুস্তক ‘ἐν τῇ κυριακῇ ἡµέρᾳ’ (এন তে িকিরয়ােক হেেমরা অর্থাৎ প্রভুর 
িদন) এর কথা বেল (প্রকাশ ১:১০), ও অল্প কেয়ক বছেরর মধ্যে অর্থাৎ ২য় শতাব্দীেত 
‘সপ্তােহর প্রথম িদন’ এর বদেল ‘প্রভুর িদন’ (Κυριακή ἡµέρα - িকিরয়ােক 
হেেমরা) শব্দটা প্রচিলত হয় (সাক্ষ্যমর সাধু যুস্তিনুেসর লেখা দ্রঃ) যে পর্যন্ত রোম-সম্রাট 
কনস্তান্তিনুস ৩রা নেভম্বর ৩৮৩ সােল রিববােরর লািতন নাম ‘dies dominica’ 
(িদএস্ দিমিনকা) অর্থাৎ ‘প্রভুর িদন’ বেল স্থির কেরন। 

যাই হোক, সেসময় থেেক অিধকাংশ খ্রিষ্টিয়ান দেশ শিনবােরর বদেল ‘שַׁבַּת’ তথা 
‘সাব্বাৎ’ ও রিববােরর বদেল ‘Κυριακή ηµέρα - dies dominica’ তথা ‘প্রভুর 
িদন’ িনজ িনজ ভাষায় ভাষান্তিরত কের ব্যবহার কের চেল। এমন িদন যা পুরাতন 
িনয়েমর ‘সাব্বাৎ’ এর মত কর্ম-িবরিত পালেন ও ধর্মানুষ্ঠােন (এউখািরস্তিয়া অনুষ্ঠােন) 
যোগদােন িচহ্নিত। 

হোশান্না 
নূতন িনয়েম গ্রীক অক্ষের উল্লিিখত ‘ὡσαννὰ’ (হোশান্না) শব্দটা প্রকৃতপক্ষে িহব্রু 

ה נָּ֑א‘ יעָ֥  শব্দ (হোশআ-না) ’הושע נא‘ ও আরামীয় ভাষার সংক্ষিপ্ত (হোিশআ-না) ’הוֹשִׁ֘
থেেক আগত যার মূল অর্থই ‘দান কর গো পিরত্রাণ’ বা ‘কর গো জয়দান’ (সাম 
১১৮:২৫ দ্রঃ)। কালক্রেম শব্দটা রাজােক উদ্দেশ কেরই জয়ধ্বিন িহসােব ব্যবহার করা 
হয়, আর সেইভােবই উক্তিটা সুসমাচাের যেরুশােলেম রাজারূেপ প্রভু িযশুর প্রেবেশর 
সমেয় উল্লিিখত (মিথ ২১:৯, ১৫; মার্ক ১১:৯, ১০; যোহন ১২:১৩) যেভােব ২ রাজা 
৬:২৬-২৭-তেও উল্লিিখত।

https://books.apple.com/us/book/%E0%A6%96-%E0%A6%B0-%E0%A6%B7-%E0%A6%9F-%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%95-%E0%A6%B7%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC-%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%A4-%E0%A6%B0%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A7%9F/id6443603088?mt=11
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